
খাবােরর অপচয় েরাধ করেত হেব
পৃিথবীেত  প্রিত  রােত  ৮০  েথেক  ৮৩  েকািটর  েবিশ  মানুষ  ক্ষুধার্ত
অবস্থা ঘুমােত যায় যা িবশ্েবর েমাট জনসংখ্যার কম- েবিশ ১০ শতাংশ
এবং এই সংখ্যা িদন িদন েবেড়েছ। পৃিথবীর জনসংখ্যা ৮.২ িবিলয়ন বা
৮২০  েকািটরও  েবিশ।  বাংলােদেশর  জনসংখ্যা  কম-েবিশ  ১৮  েকািট।
িবশ্বব্যাংেকর  িহেসেব  েদেশ  চার  বছর  ধের  দািরদ্র্েযর  হার  বাড়েছ।
সংস্থািটর  মেত  বর্তমােন  েদেশ  দািরদ্র্েযর  হার  ২১  শতাংেশর  িকছু
েবিশ। েস িহেসেব েদেশ দিরদ্র মানুেষর সংখ্যা কম-েবিশ ৩ েকািট ৬০
লাখ। েদেশর জনসংখ্যার বেড়া একিট অংশ দািরদ্র্যসীমার িকছুটা ওপের
থােক।  তারা  উচ্চ  মূল্যস্ফীিতর  মেতা  িবিভন্ন  আঘােতর  কারেণ
দািরদ্র্যসীমার  িনেচ  চেল  যাওয়ার  ঝুঁিকেত  থােক।  িবশ্বব্যাংেকর
িহেসেব ২০২২ সােল সংখ্যািট িছল ৬ েকািট ২০ লাখ। ২০২৫ সােলর িবশ্ব
ক্ষুধা  সূচেক  (GHI)  বাংলােদেশর  অবস্থান  ৮৫তম,  যা  ১২৩িট  েদেশর
মধ্েয ‘মাঝাির’ (Moderate) ক্ষুধার ক্যাটাগিরেত পেড়েছ এবং স্েকার
১৯.২,  যা  ২০২৪  সােলর  তুলনায়  িকছুটা  ভােলা।  তেব,  জািতসংেঘর
‘গ্েলাবাল িরেপার্ট অন ফুড ক্রাইিসস ২০২৫’ অনুযায়ী, তীব্র খাদ্য
সংকেট  থাকা  শীর্ষ  ৫  েদেশর  মধ্েয  বাংলােদশ  চতুর্থ  অবস্থােন  আেছ।
ভারত (১০২তম) ও পািকস্তােনর েচেয় ভােলা অবস্থােন থাকেলও েনপাল ও
শ্রীলঙ্কার েচেয় িপিছেয় আেছ।

িবশ্েব  প্রিতিদন  না  েখেয়  থাকা  মানুেষর  সংখ্যা  িদন  িদন  বাড়েছ,যা
খুবই হতাশার সংবাদ। িবশ্েব প্রিতিদন েয পিরমান খাবার মানুষ অপচয়
কের  তা  িদেয়  কম-েবশ  ১০০  েকািট  মানুষেক  খাওয়ােনা  েযেতা।  অর্থাৎ
প্রিতিদন প্রায় ১০০ েকািট মানুেষর খাবার নষ্ট হয়, যা িবশ্বব্যাপী
উৎপািদত  েমাট  খাদ্েযর  প্রায়  এক-পঞ্চমাংশ  ।  েযখােন  েকািট  েকািট
মানুষ  অনাহাের  থােক  েসখােন  এটা  ভাবাও  চরম  িবলািসতা।  এই  অপচয়
পিরেবেশর  ওপর  মারাত্মক  প্রভাব  েফেল।  জািতসংেঘর  তথ্য  অনুযায়ী,
২০২২ সােল প্রায় ৯০ েকািট মানুষ গুরুতর খাদ্য সংকেট িছল এবং ২০৩০
সােলর মধ্েয এই সংখ্যা ৬০ েকািটেত েপৗঁছােনার আশঙ্কা রেয়েছ। ধনী
েদশগুেলার  আর্িথক  সাহায্য  কেম  যাওয়া,  জলবায়ু  পিরবর্তন  এবং
সংঘােতর  কারেণ  এই  অভুক্ত  মানুেষর  সংখ্যা  িদন  িদন  বাড়েছ।  ২০২৪
সােল  জািতসংঘ  মানিবক  সাহায্েযর  জন্য  চার  হাজার  ৯৬০  েকািট  টাকা
তুলেত  েচেয়িছল।  িকন্তু  েশষ  পর্যন্ত  তারা  ৪৬  শতাংশ  অর্থ  তুলেত
েপেরিছেলা। অর্েথর অভােব জািতসংঘ মানিবক সাহায্য সংস্থা প্রেয়াজন
থাকা সত্ত্েবও অভুক্ত মানুেষর কােছ খাবার েপৗঁছােত পাের িন।
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খাদ্য মন্ত্রণালেয়র খাদ্য পিরকল্পনা ও পিরধারণ ইউিনট (এফিপএমইউ)
ও  জািতসংেঘর  িতন  সংস্থা  েরািহঙ্গা  ক্যাম্পসহ  েদেশর  ৩৬  েজলার  ৯
েকািট  ৬৬  লােখর  েবিশ  মানুেষর  খাদ্যিনরাপত্তা  ও  পুষ্িট  অবস্থা
িবশ্েলষণ কের গত ৩০ অক্েটাবর একিট প্রিতেবদন প্রকাশ কেরেছ।

এ  প্রিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  িডেসম্বেরর  মধ্েয  েদেশর  দুর্েযাগপ্রবণ
েজলাগুেলার  ১  েকািট  ৬০  লাখ  মানুষ  বেড়া  ধরেনর  খাদ্যসংকেট  পড়েত
যাচ্েছ।  আর  চরম  অপুষ্িটর  সম্মুখীন  হেত  যাচ্েছ  ১৬  লাখ  িশশু।
বাংলােদেশ  জনসংখ্যার  অর্েধক  নারী  এবং  কম-েবিশ  দুই-তৃতীয়াংশ
কর্মক্ষম।  এিট  েডেমাগ্রািফক  িডিভেডন্েডর  সুফল  অর্জেনর  একিট
সুেযাগ। জনসংখ্যার ৭ শতাংশ প্রায় ১.২ েকািট মানুষ ৬৫ বছর বা তার
েবিশ  বয়িস,  যা  বয়স্ক  জনগেণর  সংখ্যা  বৃদ্িধর  ইঙ্িগত  িদচ্েছ।
জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ কম-েবিশ ৩ েকিট ৫০ লাখ িকেশার-িকেশারী এবং ১০
েথেক ২৪ বছর বয়িস তরুেণর সংখ্যা প্রায় ৫ েকািট যা জনসংখ্যার ২৮
শতাংশ।  চরম  অপুষ্িটর  সম্মুখীন  হেত  যাচ্েছ  আমােদর  ভিবষ্যত
প্রজন্ম।

খাদ্য অপচয়েক বুঝেত হেল ‘ফুড লস’ ও ‘ফুড ওেয়স্ট’ বুঝেত হেব। যখন
শস্যদানা েযমন চাল-গম-ডাল, সবিজ ও ফল, িবিভন্ন প্রাণীর মাংস, িডম
বা দুধ এসব উৎপাদেনর পর বাজারজাতকরণ পর্যন্ত িবিভন্ন স্তের েযসব
অপচয়  হয়  তােক  ‘ফুড  লস’  বেল।  িকন্তু  যখন  এসব  খাবার  বািড়  বা
েরস্েতারাঁ বা কিমউিনিট েসন্টাের রান্নার পর অপচয় হয় তখন েসিটেক
‘ফুড  ওেয়স্ট’  বলা  হয়।  খাবার  নষ্ট  করা  েকােনা  িবেবচনােতই
গ্রহণেযাগ্য নয়। যিদও অেনক সময় ইচ্ছা না থাকেলও খাবার নষ্ট হয়।
আবার েকােনা েকােনা ক্েষত্ের িকছু খাবার নষ্েট মানিসকতাও অেনকটা
দািয়। েহােটল-েরস্টুেরন্টগুেলায় বুেফ েখেত িগেয় অেনক খাবার নষ্ট
হয়।  েকােনা  অনুষ্ঠােন  প্রেয়াজেনর  েবিশ  রান্না  করা  হয়,  েসগুেলার
অেনকটাই  ডাস্টিবেন  চেল  যায়।  িশল্পপ্রধান  েদশগুেলােত  প্রধানতঃ
েদাকান,  বাসা  ও  খাওয়ার  েটিবেল  খাদ্েযর  অপচয়  হয়।  উন্নয়নশীল
েদশগুেলােত ফসল সংগ্রহ করার অদক্ষ পদ্ধিত, অপর্যাপ্ত খাদ্য গুদাম
ও খাদ্য িহমািয়ত রাখার অপ্রতুল ব্যবস্থা অথবা ক্েষত েথেক বাজােরর
খাদ্য  িনেয়  যাওয়ার  সমস্যার  কারেণ  ক্েষত  েথেক  েবর  হবার  আেগই
েবিশরভাগ খাদ্েযর অপচয় হয়।

খাদ্েযর  অপচয়  েরাধ  করা  এই  মুহূর্েত  মানবতার  সবেচেয়  বেড়া
চ্যােলঞ্জগুেলার  মধ্েয  একিট।  জীবন  ধারেণর  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ
উপাদানগুেলার মধ্েয একিট হচ্েছ খাবার। খাবার অপচয় করার অর্থ হেলা
ক্ষুধার্ত এবং গিরেবর মুখ েথেক েকেড় েনয়া। েকােনা এক সময় প্েলেটর



সব  খাবার  েশষ  কের  েখেত  না  পারা  স্বাভািবক  ব্যাপার  হেত  পাের  ।
িকন্তু  অেনেক  আেছন  যােদর  খাবার  অপচয়  করা  অভ্যােস  পিরণত  হেয়েছ,
প্রিতবােরই তারা প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত খাবার িনচ্েছ এবং অপচয় করেছ
যা একটা গুরুতর সমস্যা। তেব খাবার অপচেয়র িবরুদ্েধ লড়াই করা খুব
সহজ  িবষয়  নয়।  তাহেল  কীভােব  খাবার  অপচয়  েরাধ  করা  সম্ভব।  প্রথমত
সবাইেক  খাবার  অপচয়  সম্পর্েক  সেচতন  হেত  হেব।  সেচতনতার  েকােনা
িবকল্প  েনই।  আমরা  প্রিতিদন  যত  খাবার  িকিন  বা  ৈতির  কির  তার  কম-
েবিশ ১৪ শতাংশ খাবারই অপচয় হয়। শুধু খাবার অপচয় হেল েয ক্ষিত হয়,
তার েচেয় আরও েবিশ ক্ষিত হয় পিরেবেশর পঁেচ যাওয়া খাবার েথেক েয
পিরমাণ  গ্রীন  হাউস  গ্যাস  (িমেথন)  িনর্গত  হয়,  তা  কার্বন  ডাই
অক্সাইেডর েচেয় প্রায় ২৫ গুণ েবিশ ক্ষিতকারক।

িবেশষজ্ঞরা  খাদ্েযর  অপচয়  েরােধ  িকছু  িটপস  িদেয়েছন।  এগুেলা  ফেলা
করেল একিদেক েযমন খাদ্েযর অপচয় েরাধ করা সম্ভব,েতমিন আর্িথকভােবও
লাভবান  হওয়ার  সুেযাগ  রেয়েছ।  এ  জন্য  িনেজেক  একটু  স্মার্ট’  হেত
হেব।বাজার করার আেগই েজেন িনেত হেব বািড়েত কী আেছ,আর িক নাই। আর
প্রেয়াজনইবা  কেতাটুকু।  যা  প্রেয়াজন,  েকবল  ততটুকুই  িকনেত  হেব।
িবেশষ  কের  পচনশীল  খাবার  েকনার  সময়  বাড়িত  সতর্কতা  অবলম্বন  করেত
হেব।  প্রেয়াজেনর  তািলকা  কের  িনেয়  বাজাের  েযেত  হেব।  েরাজ  কতটা
খাবার বা খাদ্য উপকরণ েফেল েদওয়া হচ্েছ েসিটরও েখয়াল রাখেত হেব।
তাহেল সহেজই বুঝা যােব কতটা অপচয় েরাধ করার সুেযাগ আেছ । খাওয়ার
সময় প্েলেট ততটুকুই খাবার িনেত হেব, যতটা খাওয়া সম্ভব ।

খাবার  সংরক্ষেণ  যত্নবান  হেত  হেব।  ফ্িরজ  ও  িডপফ্িরজ  িনয়মমািফক
পিরষ্কার রাখেত হেব। একসঙ্েগ অেনক খাবার ফ্িরেজ বা িডপফ্িরেজ না
রাখাই ভােলা আর যিদ রাখেতই হয় তেব খাবােরর ধরণ অনুযায়ী সতর্কতা
অবলম্বন  করেত  হেব।  ফ্িরেজ  খাবার  রাখার  সময়  আইেটম  অনুযায়ী  খাবার
সািজেয়  রাখেত  হেব।  এেত  েকােনা  খাবার  েচােখর  আড়ােল  থাকেব  না।
খাওয়ার অেযাগ্য হওয়ার আেগই েসটার সদব্যবহার করেত হেব। আর ফ্িরেজ
বা  িডপফ্িরেজ  খাবার  সংরক্ষণ  করার  সময়  েসসব  খাবার  সামেনর  িদেক
রাখেত হেব, েযসব সহেজ পেচ েযেত পাের। েকােনা খাবার কত িদন ভােলা
থাকেত পাের, তা জানেত হেব। অেনক খাবার বা খাদ্য উপকরেণরই েময়াদ
উল্েলখ করা থােক। এসব েকনার সময় েময়ােদর মধ্েয তা ব্যবহার করার
সম্ভাবনা  আেছ  িক  না  তা  েখয়াল  করেত  হেব।  অেনক  সময়  মূল্যহ্রােসর
িবজ্ঞাপন েদেখ আমরা অেনক িজিনস িকেন েফিল। এিট ভােলা অভ্যাস নয়।
ব্যবহার করার সম্ভাবনা না থাকেল েকােনা িজিনস কম দােমও েকনা উিচত
নয়। পিরবাের সদস্য সংখ্যা িবেবচনায় কার কতটা খাবার প্রেয়াজন, কার



েকােনা ধরেনর পুষ্িট উপাদান প্রেয়াজন, তা েবর কের খাবােরর তািলকা
করেত  হেব।  এেত  বাজার  করেতও  সুিবধা  হেব।  দািম  উপকরণ  মােনই  েয
পুষ্িটকর খাবার, তা িকন্তু নয়। তুলনামূলক কম খরেচ েকােনা েকােনা
পুষ্িটকর  উপকরণ  েকনা  সম্ভব,  তা  িবেবচনায়  িনেত  হেব।  মাছ-মাংস
ছাড়াও পুষ্িটকর খাদ্যতািলকা কের েফলা সম্ভব। তােত পিরেবেশর ওপরও
চাপ কেম।

েবঁেচ  যাওয়া  উপকরণ  িবেশষ  কের  সবিজর  েখাসা,  কাণ্ড,  পাতা—এ  রকম
অেনক িকছুই েফেল েদওয়া হয়, যা আসেল খাওয়া সম্ভব। প্রেয়াজন মািফক
রান্নার  পরও  খাওয়াদাওয়ার  েশেষ  অল্প  িকছু  খাবার  অবশ্য  েথেক  েযেত
পাের। সম্ভব হেল েসিট সংরক্ষণ কের পর িদন কােজ লাগােত হেব। সম্ভব
না  হেল  দুস্থ  মানুষেক  িদেয়  িদেত  হেব।  খাবার  আেয়াজেনর  ক্েষত্ের
ৈবিচত্র্যতা থাকা ভােলা। িকন্তু েসটা েযন প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত না
হয়  েসিদেক  েখয়াল  রাখেত  হেব।েকােনা  খাবার  েফেল  েদওয়ার  আেগ  একটু
িচন্তা  করেত  হেব  ,েসটা  উত্পাদেন  কতটা  পিরশ্রম  এবং  সম্পদ  ব্যয়
হেয়েছ।  দুই  সপ্তাহ  অন্তর  একবার  খাতা-কলম  িনেয়  িহেসব  কের  েদখেত
হেব,  এ  সময়কােল  কতটা  খাবার  নষ্ট  হেয়েছ  এবং  এেত  কত  টাকা  অনর্থক
খরচ  হেলা।  টাকার  িহেসব  েচােখর  সামেন  থাকেল  খাবােরর  অপচয়  েরােধ
সেচতন হওয়া সম্ভব।

খাবার নষ্ট হওয়ার িবষয়টােক ‘ৈবশ্িবক ট্র্যােজিড’ বেল অিভিহত করা
হয়।  আমরা  যখন  িবশ্বজুেড়  খাবার  নষ্ট  করিছ,  তখন  িবশ্েবর  েকািট
েকািট মানুষ ক্ষুধার্ত থাকেছ। িবশ্েব েয পিরমাণ খাবার নষ্ট হচ্েছ
তার ৬০ শতাংশ খাবার নষ্ট হচ্েছ বাসাবািড়েত। এ ধরেনর অপচয় হওয়ার
বেড়া কারণ, মানুষ তােদর প্রেয়াজেনর েচেয় েবিশ খাবার িকনেছ। এছাড়া
তারা  কতটুকু  েখেত  পারেব  তার  আন্দাজ  করেত  পারেছ  না।  এেত  খাবার
উচ্িছষ্ট  েথেক  যাচ্েছ।  ইউএনইিপ  ২০২১  সােল  ফুড  ওেয়স্ট  ইনেডক্স
নােম  িরেপার্ট  প্রকাশ  কের  যােত  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশ  বছের  এক
েকািট  ৬  লাখ  টন  খাদ্য  অপচয়  হয়।  মাথািপছু  খাদ্য  অপচেয়র  হারও
বাংলােদেশ  েবিশ।  ইউএনইিপর  ওই  ইনেডক্স  অনুযায়ী  একজন  বাংলােদিশ
বছের  ৬৫  েকিজ  খাদ্য  উপাদান  িকংবা  ৈতির  খাদ্য  নষ্ট  কেরন।আমােদর
মেতা  গিরব  েদেশর  জন্য  এটা  েকােনাভােবই  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  তাই
সবাইেক সেচতন হেয় খাবার অপচয় েরাধ করেত হেব।
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